
(চ্যােলঞ্জ (মুবাহালা

<"xml encoding="UTF-8?>

নবম  িহজিরর  েশষ  িদেকর  ঘটনা।  িদেক  িদেক  তখন  ছিড়েয়  পেড়েছ  ইসলােমর  দাওয়াত।  আরেবর  সব  এলাকার  েলাক  মদীনার
ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিত আনুগত্য প্রকাশ কেরেছ। শুধু একিটমাত্র এলাকার জনগণ ছাড়া সবাই েমেন িনেয়েছ মহানবী
(সা.)-এর  েনতৃত্েব  ইসলামী  আদর্শ  ও  হুকুমাত।  েসিট  হচ্েছ  নাজরান।  নাজরান  হেলা  ইেয়েমেনর  অন্তর্গত  এক
সমৃদ্ধশালী  খ্িরস্টান  বসিত।  সমসামিয়ক  খ্িরস্টিবশ্েবর  িমশনাির  েসন্টার  িহেসেব  িবখ্যাত  িছল  এই  নাজরান।
এখানকার খ্িরস্টান পাদ্িরেদর জ্ঞান-গিরমা সারা খ্িরস্ট জগেত িছল সুপিরিচত। এ িনেয় নাজরানবাসীেদর িছল অেনক
গর্ব।  আরব  উপদ্বীেপর  সকল  েগাত্র  উপেগাত্র  ইসলােমর  দাওয়াত  কবুল  করেলও  এই  নাজরানবাসীরা  তা  েথেক  দূের  সের

থােক।

নবী  কিরম  (সা.)  ইসলােমর  দাওয়াত  িদেয়  নাজরােনর  প্রধান  িবশপ  আবু  হািরস  িবন  আলকামার  কােছ  একিট  িচিঠ  িলেখন।
মদীনা েথেক নবী (সা.)-এর প্রিতিনিধ যথারীিত ঐ িচিঠ িনেয় নাজরােনর িবশেপর কােছ েপৗঁেছ িদেলন।

িচিঠ েপেয় একটু অবাক হেলন িবশপ। তাঁেক এবং তাঁর জনগণেক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জািনেয় সুদূর মদীনা
েথেক  নবী  মুহাম্মদ  (সা.)  িচিঠ  পািঠেয়েছন।  িচিঠেত  স্পষ্ট  উল্েলখ  আেছ,  হয়  শান্িতর  ধর্ম  ইসলাম  গ্রহণ  কের
আনুগত্য  স্বীকার  করেত  হেব  নয়েতা  কর  প্রদান  কের  বশ্যতা  স্বীকার  করেত  হেব।  অন্যথায়  মারাত্মক  পিরণিতর

সম্মুখীন  হেত  হেব।

েবশ  িচন্িতত  হেয়  পড়েলন  িবশপ।  একবার  ভাবেলন  প্রস্তাব  প্রত্যাখ্যান  কের  যুদ্েধর  প্রস্তুিত  গ্রহণ  করেবন।
তাঁেদর মানমর্যাদা েতা কম েনই। জ্ঞান-গিরমায় েগাটা খ্িরস্ট জগেত নাজরানবাসীরা অতুলনীয়। প্রেয়াজন হেল সারা
দুিনয়ার  খ্িরস্টানরা  সাহায্েযর  হাত  বািড়েয়  েদেব।  িকন্তু  পরক্ষেণ  আবার  ভাবেলন  হুট  কের  েবাকার  মেতা  েকান
িসদ্ধান্ত েনয়া িঠক হেব না। মদীনার শাসনকর্তা সত্িযই যিদ আল্লাহর নবী হেয় থােকন তাহেল তাঁর আহ্বান অমান্য
করার পিরণিত অবশ্যই মারাত্মক হেব। অেনক েভেব-িচন্েত খ্িরস্টান সম্প্রদােয়র িবিভন্ন জ্ঞানীগুণীেদর িনেয়

একিট পরামর্শ সভার আেয়াজন করেলন িতিন।

অেনক  আলাপ-আেলাচনার  পর  িসদ্ধান্ত  েনয়া  হেলা  নাজরান  েথেক  একিট  প্রিতিনিধ  দল  পাঠােনা  হেব  মদীনায়।  েসখােন
িগেয় পরীক্ষা কের েদখেত হেব নবী কিরম (সা.) সত্িযই আল্লাহর নবী িকনা।

ষাটজন িশক্িষত ও জ্ঞানী খ্িরস্টানেক িনেয় একিট দল গঠন করা হেলা। এেদর েনতৃত্ব দােনর জন্য িনর্বািচত হেলন
িতনজন  িবিশষ্ট  পাদ্ির।  এরা  হেলন  নাজরােনর  প্রধান  িবশপ  আবু  হািরস  িবন  আলকামা,  মহাজ্ঞানী  আবদুল  মিসহ  এবং

সর্বজন শ্রদ্েধয় আইহাম।

এই িতনজেনর েনতৃত্েব নাজরােনর খ্িরস্টান প্রিতিনিধদল মদীনার উদ্েদেশ রওয়ানা হেলন। মদীনায় েপৗঁেছই তাঁরা
িসদ্ধান্ত িনেলন জাঁকজমক েদিখেয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক তাঁরা অবাক কের েদেবন। এই উদ্েদশ্েয প্রিতিনিধদল



িনেজেদর ভ্রমণজিনত মিলন েপাশাক পিরধান করেলন। তারপর আঙ্গুেল েসানার আংিট ও গলায় ঝলমেল ক্রুশ ঝুিলেয় েবশ
আড়ম্বেরর  সােথ  মহানবী  (সা.)-এর  সােথ  েদখা  করেত  চাইেলন।  মসিজেদ  িগেয়  তাঁরা  নবী  কিরম  (সা.)-েক  অিভবাদন

জানােলন।

িকন্তু  মহানবী  (সা.)  তােদরেক  একবার  েদেখই  মুখ  ঘুিরেয়  িনেলন।  েকান  কথা  বলেলন  না।  এেত  প্রিতিনিধদেল
েনতৃবৃন্দ দারুণ অবাক হেয় েগেলন। ব্যাপার কী িকছুই বুঝেত পারেলন না। অপ্রস্তুত অবস্থায় মসিজদ েথেক েবিরেয়
এেলন। নবী (সা.)  স্বয়ং িচিঠ িদেয় তাঁেদরেক েডেক এেনেছন আর  এখন  কী  আচরণ করেলন!  মেন  মেন েযমন ক্ষুব্ধ হেলন
তাঁরা েতমিন িচন্িততও হেলন। েনতৃবৃন্দ অবেশেষ তাঁেদর পূর্ব পিরিচত হযরত ওসমান এবং হযরত আবদুর রহমান ইবেন
আউেফর সােথ েদখা করেলন। তাঁেদর কােছ অিভেযাগ কের খ্িরস্টান েনতৃবৃন্দ বলেলন, ‘এ েকমন ব্যবহার হেলা। এভােব

’?অপমান করার জন্যই িক আপনােদর েনতা আমােদরেক এখােন েডেক এেনেছন

প্রথেম  িকছু  বুঝেত  না  েপের  হযরত  ওসমান  এবং  হযরত  আবদুর  রহমান  িজজ্ঞাসু  দৃষ্িটেত  তাকােলন।  খ্িরস্টানরা
ব্যাপারটা খুেল বলেতই তাঁরা দু’জনই েবশ অবাক হেয় েগেলন। নবী (সা.)-এর এই আচরেণর রহস্য তাঁরা বুঝেত পারেলন

না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এ রকম ব্যবহার করেলন েকন? িকছুই েতা বুঝেত পারিছ না’- এভােব তাঁরা মন্তব্য করেত লাগেলন।‘

’?তাহেল এখন কী করব?’ প্রধান িবশপ বলেলন, ‘আমরা িক িফের যাব‘

হযরত  ওসমান  বলেলন,  ‘এক  কাজ  করুন।  আপনারা  তাড়াতািড়  আমােদর  ভাই  আলী  িবন  আিব  তািলেবর  কােছ  চলুন।  িতিন  এ
’ব্যাপাের  ভােলা  পরামর্শ  িদেত  পারেবন।

কথামেতা  তাঁরা  সবাই  হযরত  আলী  (আ.)-এর  কােছ  িগেয়  হািজর  হেলন।  সব  শুেন  হযরত  আলী  বলেলন,  ‘প্রথেমই  েতা  ভুল
কেরেছন  আপনারা।  েরশিম  েপাশাক  আর  েসানার  আংিট  পের  আল্লাহর  নবীর  কােছ  এেসেছন।  এ  কারেণই  িতিন  মনঃক্ষুণ্ন
হেয়েছন।  এগুেলা  খুেল  েফেল  সাধারণ  ভদ্েরািচত  েপাশাক  পের  আপনারা  হযরেতর  সােথ  েদখা  করুন।  তাহেলই  িতিন

’আপনােদর  সাদের  গ্রহণ  করেবন।

হযরত আলীর পরামর্শ অনুযায়ী খ্িরস্টান প্রিতিনিধরা িনেজেদর িবলাসী েবশভূষা ত্যাগ কের সাধারণ েপাশাক পের
নবীজীর সােথ েদখা করেত েগেলন। এবার নবী কিরম (সা.) তাঁেদরেক সাদের গ্রহণ করেলন। হািসমুেখ কুশলািদ িজজ্েঞস
কের  িনেজর  পােশ  বসােলন।  তারপর  সাহাবােদর  উদ্েদেশ  বলেলন,  ‘িযিন  আমােক  রাসূল  কের  পািঠেয়েছন  েসই  প্রভু

’আল্লাহর  শপথ,  প্রথমবার  তাঁরা  যখন  এেসিছেলন  তখন  তাঁেদর  সােথ  িছল  শয়তান।

এরপর  মহানবী  (সা.)  প্রিতিনিধদলেক  িকছু  ধর্েমাপেদশ  দান  করেলন  এবং  ইসলাম  গ্রহণ  করার  আহ্বান  জানােলন।
’প্রিতিনিধ দল বলেলন, ‘মহান এক সৃষ্িটকর্তায় িবশ্বাসই যিদ ইসলাম হয় তাহেল আমরাও েতা তাঁেক িবশ্বাস কির।

নবী  কিরম  (সা.)  বলেলন,  ‘আপনােদর  িকছু  কার্যকলাপই  প্রমাণ  কের  আপনারা  ইসলােম  িবশ্বাসী  নন।  আপনারা  ক্রুেসর
পূজা  কেরন,  শুকেরর  েগাশত  খান  আর  আল্লাহর  েছেল  রেয়েছ  বেল  িবশ্বাস  কেরন।  তাহেল  িকভােব  তাওহীদী  আদর্েশ

’?িবশ্বাসী  হেলন  আপনারা



খ্িরস্টানরা  বলেলন,  ‘আমরা  হযরত  ঈসা  (আ.)-েক  েখাদা  বেল  িবশ্বাস  কির।  কারণ,  িতিন  মৃতেক  জীবন  দান  কেরেছন,
েরাগীেক আেরাগ্য দান কেরেছন এবং এমনিক কাদামািটর ৈতির পািখর েদেহও জীবন িদেয়েছন। এ েথেকই প্রমািণত হয় িতিন

’েখাদা।

নবী (সা.) বলেলন, ‘কখেনা নয়। িতিন েতা একজন আল্লাহর বান্দা মাত্র। হযরত মারইয়াম (আ.)-এর গর্েভ আল্লাহ তাআলা
’তাঁেক েরেখিছেলন। আল্লাহই তাঁেক সব ক্ষমতা ও শক্িত দান কেরিছেলন।

প্রিতিনিধ দল বেল উঠেলন, ‘অবশ্যই হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। কারণ, েকান িপতা ছাড়াই কুমারী িবিব মারইয়ােমর
’গর্েভ তাঁর জন্ম হেয়িছল।

িঠক  এই  সময়  মহানবী  (সা.)-এর  কােছ  আল্লাহর  ওহী  নািযল  কেরন।  হযরত  (সা.)  দ্ব্যর্থহীন  ভাষায়  বলেলন,  ‘হযরত  ঈসা
(আ.)-এর ব্যাপারটা হযরত আদম (আ.)-এর মেতা। হযরত আদম (আ.)-েক আল্লাহ তাআলা েকান িপতামাতা ছাড়াই কাদামািট েথেক
সৃষ্িট কেরেছন। িপতা ছাড়া জন্ম গ্রহণ করেল যিদ আল্লাহর পুত্র হবার সম্ভাবনা থােক তাহেল হযরত আদমই েতা তার

’অিধক েযাগ্য। কারণ, িতিন িপতা এবং মাতা উভয় ছাড়াই জন্ম গ্রহণ কেরেছন।

নবী (সা.)-এর এ রকম অকাট্য যুক্িত শুেন েকমন েযন অপ্রস্তুত হেয় েগেলন তাঁরা। িক জবাব েদেবন িঠক বুেঝ উঠেত
পারেলন না। পরক্ষেণ পাদ্িররা িচন্তা করেলন,  এভােব পরাজয় স্বীকার করা চরম লজ্জাকর ব্যাপার। খ্িরস্টসমােজ
তাঁরা মুখ েদখােবন কী কের। তাই নবীজীর যুক্িতেক সরাসির অস্বীকার কের তাঁরা বলেলন, ‘আমরা আপনার যুক্িত মািন

’না। আপনার ব্যাখ্যা আমােদরেক সন্তুষ্ট করেত পােরিন।

মহানবী (সা.) খ্িরস্টান পাদ্িরেদর কথা শুেন অবাক হেলন। যারা যুক্িত মানেত চায় না তােদরেক বুঝােনা েতা খুবই
মুশিকল।  িঠক  এমিন  সময়  আল্লাহর  প্রত্যােদশ  অবতীর্ণ  হেলা।  স্বয়ং  আল্লাহ  তাআলা  খ্িরস্টানেদর  এই  ধৃষ্টতার
চ্যােলঞ্জ কের বলেলন, ‘েহ নবী! আপনার কােছ সুস্পষ্ট জ্ঞান আসার পেরও েকউ যিদ তর্ক কের তাহেল (তােদরেক) বেল
িদন,  এেসা  একত্র  হই  আমােদর  সন্তানেদর  আর  েতামােদর  সন্তানেদর  িনেয়,  আমােদর  নারীেদর  আর  েতামােদর  নারীেদর
িনেয়  আর  আমােদর  িনেজেদর  িনেয়  আর  েতামােদর  িনেজেদর  িনেয়।  তারপর  প্রার্থনা  জানাই  একান্ত  মেন  এবং  আল্লাহর

(অিভশাপ কামনা কির তােদর ওপর যারা িমথ্যাবাদী।’ (আেল ইমরান : ৬১

আল্লাহ তাআলার আেদশ েপেয় নবী (সা.) খ্িরস্টান েনতৃবৃন্েদর উদ্েদেশ বলেলন, ‘আপনারা যিদ েকান যুক্িতই স্বীকার
করেত না চান তাহেল আসুন েমাবাহালা (অিভসম্পাত) কির। তাহেলই কারা সত্যবাদী আর কারা িমথ্যাবাদী তার ফয়সালা

’হেয় যােব।

েমাবাহালা  হেলা  দুই  পক্েষর  মধ্েয  েকান  সত্য  িবষয়  িনষ্পন্েনর  উদ্েদশ্েয  আল্লাহেক  সাক্ষী  েরেখ  পরস্পর
পরস্পেরর  জন্য  অিভশাপ  প্রার্থনা  করা।  এেত  েয  পক্ষ  িমথ্যাবাদী  েসই  পক্েষর  ওপর  আল্লাহর  গজব  নািযল  হয়।

নবী  কিরম  (সা.)  েশষ  পর্যন্ত  েমাবাহালার  আহ্বান  জানােল  খ্িরস্টানরা  ভড়েক  েগল।  পাদ্িররা  জানেতন  েয,  হযরত
ইবরাহীেমর  পুত্র  হযরত  ইসমাইেলর  বংেশ  একজন  মহানবীর  আিবর্ভাব  ঘটেব।  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  েয  েসই  নবী  তারও
িকছুটা  আভাস  তাঁরা  েপেয়িছেলন।  তবু  িজেদর  বেশ  তাঁরা  িনেজেদর  আিভজাত্য  ও  বংশমর্যাদা  েছেড়  অন্য  কােরা



আনুগত্য  স্বীকাের  রািজ  িছেলন  না।  এখন  েমাবাহালায়  অংশ  না  িনেল  মান-সম্মান  বজায়  থােক  না।  তাই  অিনচ্ছা
সত্ত্েবও েমাবাহালায় অংশগ্রহণ করেত রািজ হেলন। িঠক হেলা পরিদন শহেরর বাইের মরুভূিমর এক িনর্িদষ্ট স্থােন

এই েমাবাহালা অনুষ্িঠত হেব।

েমাবাহালার খবর দ্রুত ছিড়েয় পড়ল চারিদেক। মদীনার সর্বসাধারেণর মােঝ একটা উত্েতজনা েজেগ উঠল। খ্িরস্টান
জনগণ ভাবল এবার মুসলমানেদর দফা রফা হেব। এখন েখাদ নাজরােনর েনতৃস্থানীয় েলাকেদর েমাকােবলা করেত হেব নবী
কিরম (সা.)-েক। মদীনার ইহুিদরা েতা েবশ আনন্িদত হেলা এই েভেব েয, এবার মুসলমান ও খ্িরস্টানেদর মধ্েয লড়াই
হেব। মুসলমানরা ভােলা কেরই জব্দ হেব। মুহাম্মদ (সা.)-এর হােত খ্িরস্টানরা নােজহাল হেলও তােদর িকছু যায় আেস
না। তেব খ্িরস্টানরা জয়ী হেল তােদর লাভ। সুদী ব্যবসায় েকউ তােদর বাধা েদেব না। অপরিদেক মদীনার মুসলমানেদর
মােঝ চরম এক উদ্েবগ ও উৎকণ্ঠা গুমের মরেছ। না জািন কী হয়। মেন মেন তারা প্রার্থনা করেছ- েহ আল্লাহ! আমােদর
মুখ উজ্জ্বল কর, নাসারােদর হােত মুসলমানেদর অপদস্থ কর না। আমােদর প্িরয় নবীেক তুিম জয়যুক্ত কর। েহ প্রভু!

’দীন ইসলােমর সত্যতা প্রিতষ্িঠত কর।

পরিদন যথাসমেয় রাসূলুল্লাহ (সা.) েমাবাহালার জন্য প্রস্তুিত গ্রহণ করেলন। আল্লাহ তাআলার িনর্েদশ অনুযায়ী
িনেজেদর  সন্তান  িহসােব  ইমাম  হাসান  (আ.)  ও  েহাসাইন  (আ.)-েক,  িনেজেদর  নারী  িহসােব  হযরত  ফােতমা  (আ.)-েক  এবং
িনেজেদর সত্তা িহসােব হযরত আলী (আ.)-েক সঙ্েগ িনেলন। তারপর দু’হাত তুেল েদায়া করেলন, ‘েহ আল্লাহ! এরাই আমার

’পিরজন, আহেল বাইত, এেদরেক তুিম কবুল কর।

পিরবােরর আর কাউেক িতিন সঙ্েগ িনেলন না,  শুধু চারজনেক িনেয় রওয়ানা হেলন েমাবাহালার উদ্েদশ্েয। নবী কিরম
(সা.) ইমাম হাসানেক একহােত ধরেলন, ইমাম েহাসাইনেক বুেক তুেল িনেলন। তাঁর িপছেন িনেলন হযরত ফােতমা (আ.)-েক।
তাঁর িপছেন থাকেত বলেলন হযরত আলী (আ.)-েক। সবাইেক বেল িদেলন, “আিম যখন েদায়া শুরু করব তখন েতামরা সবাই ‘আমীন,

”আমীন’ বলেব।

এিদেক খ্িরস্টান পাদ্িরেদর মােঝ এক িনদারুণ অস্বস্িতকর অবস্থার সৃষ্িট হেয়েছ। এতটুকু আত্মিবশ্বাসও তাঁরা
হািরেয় েফেলেছন। হুট কের েমাবাহালায় রািজ হেয় যাওয়া এেকবােরই িঠক হয়িন। সত্িযই যিদ মুহাম্মাদ (সা.) নবী হেয়
থােকন  তাহেল  েতা  েমাবাহালায়  খ্িরস্টানেদর  ধ্বংস  অিনবার্য।  এই  আশঙ্কাজনক  অবস্থায়  পাদ্িররা  নবী  (সা.)-েক
তাঁর  সািথেদর  িনেয়  আসেত  েদখেলন।  নবী  ও  তাঁর  আহেল  বাইেতর  সদস্যেদর  েচহারা  েদেখই  পাদ্িররা  ভড়েক  েগেলন।
তাঁেদর  েচহারায়  কী  েযন  এক  নূরানী  দ্যুিত  িবচ্ছুিরত  হচ্েছ।  স্বর্গীয়  সুষমায়  দীপ্িতমান  তাঁেদর  মুখম-ল।
আত্মিবশ্বােস  বলীয়ান  আহেল  বাইেতর  অবয়ব  জুেড়  দৃঢ়  আত্মপ্রত্যয়।  নবী  কিরম  (সা.)-এর  েচহারা  মুবারেক  অপূর্ব

স্বর্গীয় আভা। তাঁর গভীর প্রশান্ত দৃষ্িটপােত ম্লান হেয় যায় অন্য সব অিভব্যক্িত।

দৃপ্ত, অকুেতাভয় নবী (সা.) ও তাঁর সািথেদর েদেখ বাস্তিবকই কম্পন শুরু হেয় েগল খ্িরস্টান পাদ্িরেদর। প্রধান
পাদ্ির তাঁর সািথেদর উদ্েদশ্েয বলেলন : ‘তাঁেদর েচহারা েদেখছ? েকমন িনর্ভীক আত্মিবশ্বােস বিলয়ান। েকমন েযন
স্বর্গীয় দ্যুিত চমকাচ্েছ তাঁেদর অবয়ব জুেড়। আমার েতা মেন হয় তাঁরা যিদ আল্লাহর কােছ এই িবশাল পর্বতটাও
স্থানচ্যুত হেয় চেল আসেত প্রার্থনা কেরন তাহেল তাই কবুল হেয় যােব। ইিন সত্িয নবী না হেল এ রকম দৃঢ় আস্থার
সােথ  অিত  আপনজনেদর  িনেয়  েমাবাহালা  করার  জন্য  এিগেয়  আসেতন  না।  আমােদর  উিচত  অিবলম্েব  মুহাম্মােদর  সােথ



’আেপাস করা। অন্যথায় েমাবাহালার মাধ্যেম খ্িরস্টান জািতর অস্িতত্বও দুিনয়া েথেক িবলুপ্ত হেয় েযেত পাের।

অন্য  পাদ্িররাও  দ্িবধাদ্বন্দ্েব  ভুগিছেলন।  কী  করেবন  বুেঝ  উঠেত  পারিছেলন  না।  উপায়ান্ত  না  েদেখ  প্রধান
পাদ্িরর সােথ একমত হেলন। তাঁরা সকল পাদ্ির একেযােগ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর িনকট এেস করেজােড় বলেলন,
‘জনাব! েবয়াদিব হেয় েগেছ, আমােদর মাফ কের িদন। েমাবাহালা েথেক আমােদর অব্যাহিত িদন। এর বদেল আপনার েদয়া সকল

’শর্ত মানেত আমরা রািজ আিছ।

’?নবী (সা.) মৃদু েহেস বলেলন, ‘তাহেল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছন না েকন

পাদ্িররা বলেলন,  ‘জািন আপিন সত্িযই নবী। তেব এই মুহূর্েত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা েথেক আমােদরেক েরহাই িদন।
’অন্য েয েকান শর্ত মানেত আমরা রািজ আিছ।

খ্িরস্টানেদর এ রকম হঠাৎ নিত স্বীকােরর খবর চারিদেক ছিড়েয় পড়ল। মুসলমানরা খুিশেত আত্মহারা হেলা। আল্লাহ
তাআলার দরবাের তারা অেশষ ধন্যবাদ জানাল। দুিনয়ার বুেক মুসলমানেদর মুখ আজ উজ্জ্বল হেয়েছ। ইসলাম েয একমাত্র
আল্লাহর মেনানীত ধর্ম তা আবােরা সকেলর সামেন প্রমািণত হেয়েছ। অন্য সকল ধর্েমর ওপর িবজয় লাভ কেরেছ ইসলাম।

তাই এই িদনিট হেয় উঠল মুসলমানেদর জন্য একিট খুিশর িদন।

এ িদন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কািফর-মুশিরকেদর প্রিত চ্যােলঞ্জ েঘাষণা কের ইসলাম ধর্েমর সত্যতােক
জগৎবাসীর কােছ তুেল ধেরেছন। তাই ইসলােমর ইিতহােস এ এক মহা িবজেয়র িদন। তাছাড়া এই ঘটনার মাধ্যেম নবী কিরম
(সা.)-এর  প্রকৃত  আপনজন  বা  আহেল  বাইত  কারা  তাও  মুসলমানেদর  মােঝ  িচহ্িনত  হেয়  েগেছ।  আল্লাহ  তাআলার  স্পষ্ট

িনর্েদেশই িতিন পিবত্র পাঁচজনেক িনর্িদষ্ট কের িনেয়েছন।

যােহাক, েশষ পর্যন্ত িনর্িদষ্ট পিরমাণ িজিজয়া (কর) ধার্েযর মাধ্যেম খ্িরস্টানেদর অব্যাহিত েদয়া হয়। িনয়িমত
এই কর প্রদােনর মাধ্যেম তারা ইসলামী রাষ্ট্ের িনরাপেদ বসবােসর িনশ্চয়তা গ্রহণ কের।
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